

পাঠ - 1: নামান ইলীশায়ের সঙ্গে দেখা করলেন
শাস্ত্রপাঠ: 2 রাজাবলি 5:1-12
1. আমি কে?
এখান থেকে বেছে নাও: নামান, ইলীশায়, দাসী মেয়েটি
1. আমি অরামীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলাম, কিন্তু আমার কুষ্ঠ রোগ ছিল। আমি কে? __________ 👉 নামান
1. আমি আমার কর্ত্রীকে ইস্রায়েলের একজন ভাববাদীর কথা বলেছিলাম। আমি কে? __________ 👉 দাসী মেয়েটি
1. আমি আমার চাকরকে পাঠিয়েছিলাম নামানকে যর্দনে স্নান করতে বলতে। আমি কে? __________ 👉 ইলীশায়
2. হ্যাঁ না না?
হ্যাঁ-র জন্য হ্যাঁ বা না-র জন্য না লেখো:
1. নামান কি তাঁর দেশ ও তাঁর কাজ নিয়ে গর্বিত ছিলেন? ( ___ ) 👉 হ্যাঁ
1. নামান কি প্রথমে ইস্রায়েলের রাজার কাছে গিয়েছিলেন? ( ___ ) 👉 হ্যাঁ
1. নামান কি ইলীশায়ের পরামর্শে খুশি হয়েছিলেন? ( ___ ) 👉 না
3. সঠিক উত্তর বেছে নাও
ক), খ) বা গ)-তে গোল দাগ দাও:
1. নামানকে যর্দনে কতবার স্নান করতে হয়েছিল?
ক) তিনবার     খ) সাতবার     গ) দশবার 👉 খ) সাতবার
1. কী নামানকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে বাধা দিয়েছিল?
ক) তাঁর অহংকার     খ) তাঁর ঘোড়া     গ) তাঁর ক্ষুধা 👉 ক) তাঁর অহংকার
4. আলোচনার প্রশ্ন
1. তোমার কেন মনে হয় নামান রেগে গিয়েছিলেন?
নমুনা উত্তর: তিনি অহংকারী ছিলেন এবং আশা করেছিলেন ইলীশায় তাঁর সঙ্গে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মতো আচরণ করবেন।
1. ইলীশায় কেন নিজে না এসে একজন চাকরকে পাঠালেন?
নমুনা উত্তর: তিনি চেয়েছিলেন নামান শিখুক যে ঈশ্বরের সামনে তাঁর ধনসম্পদ ও পদের কোনো মূল্য নেই।
1. অহংকার আমাদের কী করতে বাধা দিতে পারে?
নমুনা উত্তর: এটি আমাদের ঈশ্বরের কথা শুনতে ও তাঁর আশীর্বাদ পেতে বাধা দিতে পারে।
5. মুখস্থ পদ:
যাত্রাপুস্তক 20:1-2 — “আর ঈশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন: “আমি প্রভু তোমার ঈশ্বর, যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে, দাসত্বের দেশ থেকে বের করে এনেছেন।””
হিতোপদেশ 16:18 — “সর্বনাশের আগে অহংকার আসে, পতনের আগে আসে উদ্ধত মনোভাব।”
6. ছবিতে রং করো:


